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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।

Message

Md. Ashraf Uddin
Rector (Secretary to the Govt.)

Bangladesh Public Administration Training Centre
Savar, Dhaka

I express my sincere gratitude to the participants of the 1st Special Foundation 
Training Course (SFTC) for the Bangladesh Computer Council (BCC) O�cials for 
publishing a souvenir to commemorate their training experiences and memories. 
Considering their busy schedule at the FTC, I sincerely admire their inventive e�orts 
to make their bonding stronger. 

To prepare entry-level public servants for their careers, the Special Foundation 
Training Course (SFTC) aims to familiarize them with the public services they would 
be performing. The young o�cers will play a pivotal role in realizing the 
government's vision for 2041 to be a developed and "Smart Bangladesh".

It has come to my attention that participants expressed an ardent desire to take 
part in extracurricular activities outside their academic obligations. They took part 
in sports and cultural events in addition to daily classroom activities. It is expected 
that the o�cers should be adaptable, creative, and vivacious. The extracurricular 
activities, in my opinion, must have stimulated their creative minds and thoughts. 

I would like to extend warm gratitude to the CMT, BCC, trainees and related o�cials 
and sta� for their cordial support and cooperation in accomplishing the �rst SFTC 
of BCC and wish them success in both their personal and professional lives.

Joy Bangla.

Md. Ashraf Uddin
Rector

Principal Advisor
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জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।

Message

Md. Shamsul Arefin
Secretary
ICT Division

I am so delighted to know that the 1st Special Foundation Training Course (SFTC) for 
the participants of the Bangladesh Computer Council (BCC) will soon unveil a 
memento to mark the successful completion of their training course.

Trainee o�cers must develop the core virtues of integrity, compassion, and 
patriotism. The young o�cers of today are the potential leaders of the public 
service, I believe, the SFTC undertook an e�ort to aid the trainees to enhance their 
managerial and leadership skills to help them implement government policy and 
serve the people in the most e�ective ways.

As we work to become a developed nation by 2041, we must give priority to 
meritocracy in the ICT sectors. We know that the Bangladesh Computer Council 
(BCC) in Bangladesh is responsible for promoting and implementing information 
technology and e-governance initiatives. The BCC plays a crucial role in the 
development and implementation of the Digital Bangladesh vision.

I hope that the participants of the 1st SFTC of BCC will ensure the making of "Smart 
Bangladesh" by 2041 envisioned by the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, 
while keeping in mind the spirit of the liberation war and constitutional 
obligations. I am con�dent that the 1st SFTC of BCC has played a signi�cant role in 
molding the trainee o�cers into managers and leaders. The nation needs to 
conduct its policies and serve the people in the most meaningful way.

Lastly, I would like to extend my sincere congratulations to the o�cers of the 1st 
SFTC for completing their rigorous training course successfully & wishing all of 
them a successful career and a happy life. 

Joy Bangla.

(Md. Shamsul Are�n)
Secretary
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অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।

Message

Ranajit Kumar
Executive Director (Grade-1)

BCC

It is an immense pleasure to extend heartfelt congratulations to the trainees of the 1st 
Special Foundation Training Course (SFTC) on behalf of the Bangladesh Computer 
Council, successful accomplishment of their rigorous two-month training at 
Bangladesh Public Administration Training Centre.

I am happy to hear that the participants of the 1st BCC are going to publish a souvenir 
which might become a cherished memento. The decision to publish a souvenir is 
truly commendable, as it will encapsulate the memories and milestones achieved 
during their training. This document will undoubtedly serve as a cherished memory 
of their collective dedication and hard work, re�ecting the spirit of innovation.

As they embark on the next phase of their professional lives, I encourage them to 
carry forward the knowledge and skills bought during their time at BPATC. Their role 
in shaping the future of ICT development in our nation is pivotal. May the 
experiences documented in their souvenir guide them, and may the lessons learned 
become the foundation for their continued success.

I believe the journey is not merely an individual one but a collective e�ort toward 
contributing to the realization of the transition from Digital Bangladesh to Smart 
Bangladesh and the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). As they 
use their acquired knowledge to bring about positive change, innovation, and 
progress, I have full con�dence that they will be catalysts for the broader vision of a 
digitally empowered and sustainable future of Bangladesh.

Wishing each trainee, a prosperous future and may their endeavors contribute 
signi�cantly to the digital transformation of our nation and the attainment of our 
shared goals.

May Bangladesh Live Forever. 

Ranajit Kumar
Executive Director (Grade-1)

BCC



বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।

Message

Md. Shaugatul Alam
Course Advisor (MDS)

BPATC

The 1st Special Foundation Training Course (SFTC) for Bangladesh Computer Council 
(BCC) commenced on 30 October 2023 and will be accomplished on 28 December 
2023 at BPATC with 21 dedicated participants. The CMT has tried to ensure seamless 
collaboration among academic modules, attached programs, and co-curricular 
activities. At this point, it brought me immense joy to learn about the publication of the 
souvenir by the participants. This compilation, capturing the beautiful memories from 
the last two months at BPATC, stands as a testament to the remarkable journey 
undertaken by the trainees.

It is to be noted that the demanding course schedules from early morning to evening 
encompassed a diverse range of academic, extracurricular, and sports activities. 
Additionally, the curriculum helped visits to di�erent districts, fostering a deeper 
understanding of our country’s rich heritage and culture.

The souvenir, soon to be released, will serve as a cherished memento encapsulating 
the essence of this unique training experience. It will not only highlight the 
professional growth of our participants but also include personal touches, re�ecting 
the companionship built during the course. This souvenir is a tangible symbol of their 
hard work and dedication and it will undoubtedly be a source of pride for both the 
participants and BPATC.

As the training concluded, I hold the �rm belief that the participants will channel their 
acquired knowledge, values, and attributes into their respective service areas, 
contributing to the betterment of our people and nation. I extend my heartfelt 
gratitude to all esteemed colleagues and o�cials for their unwavering guidance and 
support throughout this journey.

I expect that the young BCC o�cials will play a pivotal role in realizing the vision of a 
developed and "Smart Bangladesh" by 2041. I wish every success to the participants, 
and may they continue to achieve great milestones in their careers and future 
endeavors.

Md. Shaugatul Alam
Course Advisor (MDS)

BPATC



বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।

Message

Dr. Mohammad Ziaul Islam
Course Director (System Analyst)

BPATC

The Souvenir will be truly a remarkable piece of art that captures wonderful memories of the 
participants of First Special Foundation Training Course (SFTC) of BCC at BPATC. I 
acknowledge the exchange of experiences and wonderful memories of their feelings, 
thoughts in the souvenir.

The SFTC was designed with a clear aim to equip each participant with necessary 
knowledge, skills, and attitudes needed to excel in their respective roles within the 
administrative sphere. The participants in this course undergo a diverse curriculum covering 
strategic planning, policy creation, administrative tactics, 4IR, smart Bangladesh and ICT 
development in Bangladesh.

I believe that this course has successfully expanded perspectives, re�ned skills, and 
promoted a more profound comprehension of the complex aspects of public administration 
while signi�cantly enhancing ICT-related competencies. Through dedicated modules and 
group work, participants have gained a heightened understanding of how ICT can 
revolutionize and perfect public service delivery, streamline administrative processes, and 
foster digital transformation within government sectors.

The souvenir was made to remember the memories and experiences that were shared 
throughout this course and is an evidence of how valuable was the time we had together. It 
is the connections made, the wisdom brought, and the accomplishments reached. I applaud 
and appreciate the e�orts of all involved in bringing this souvenir to fruition, encapsulating 
the essence of this course for posterity.

I encourage every participant to keep in mind the knowledge gained, the connections 
formed, and the experiences gathered during our time at BPATC as we go forward. Let these 
experiences serve as a guiding light, shaping your future endeavors in public service.

In �ne, I extend my heartfelt congratulations to each participant for completing the SFTC. 
May the knowledge gained here empower you to make meaningful contributions in your 
respective �elds, and may the memories shared here remain cherished and inspire you in 
your professional journey.

Dr. Mohammad Ziaul Islam
Course Director, BPATC



বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।

MessageMessage

Md. Siddiqur Rahman
President

Souvenir Committee
1st SFTC for Bangladesh Computer Council

As the president of the Souvenir Committee and lucky attendees of the �rst Special 
Foundation Training Course (SFTC) for BCC o�cials at BPATC, let me express my sincere 
gratitude. The committee extends its gratitude to the distinguished Rector Sir, the 
esteemed Course Advisor, the outstanding Course Director, the experienced Course 
Coordinators, and all those who provide background support. Their consistent assistance 
and insightful direction have been crucial in creating a path we will always cherish.

Our hearts are full with mixed feelings as we say goodbye to the energetic BPATC campus 
after what seems like a brief journey of 60 days. We tried to capture the spirit of our time 
here by making a souvenir that may act as a doorway to revisit these moments at any 
time, leaving behind a plethora of priceless memories.

Each member of the committee has exhibited remarkable dedication, resulting in the 
creation of a cherished memento. I extend my sincere thanks to every participant whose 
contributions have enriched this souvenir. Our journey encompassed a rigorous training 
schedule comprising specialized sessions, workshops, presentations, and various events. 
Despite the challenges, we triumphed, accomplishing our assigned tasks with diligence 
and determination.

This training taught us a lot about di�erent policies, procedures and how things work, 
and it also helped us feel more responsible and connected. I believe what we learned will 
help us do our jobs at BCC with honesty, dedication, and fairness.

As we �ip through the pages of this souvenir, I believe it will transport us back to the 
cherished moments of the �rst SFTC for BCC o�cials at BPATC, where bonds were forged, 
and memories were etched into our collective experience. Wishing all my fellow 
participants success and ful�llment as we embark on the next phase of our professional 
journeys. And, I extend my apologies to the readers for any oversight or mistakes in this 
publication.

Md. Siddiqur Rahman
President

Souvenir Committee
1st SFTC for Bangladesh Computer Council
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BYTES



বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।

1st Mess Committee

2nd Mess Committee
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।

Ahamed Sharif
Technical Writer

BPATC Roll No : 103
Posting Place : Head o�ce
Education : BSc in CSE, RUET
Home District : Natore
Blood Group : O+
Mobile Number : 01915004904 
Email Address : ahamed.sharif@bcc.gov.bd
Hobby : Sports
Your Favorite Quote : N/A
Life at BPATC : Serious 

BPATC Roll No : 101
Posting Place : BCC (Head O�ce)
Education : MSS in Industrial Relation and
  Labour Studies From DU
Home District : Dhaka
Blood Group : B+
Mobile Number : 01717102870 
Email Address : tanvir36a@gmail.com
Hobby : Blogging (https://www.somewhereinblog.net/blog/ai_tanvir)
Your Favorite Quote : In the courtroom, every word matters.
Life at BPATC : Disciplined Life

BPATC Roll No : 102
Posting Place : BCC, Head O�ce
Education : BSc in CSE from BUET
Home District : Pabna
Blood Group : O(+ve)
Mobile Number : 01716506879 
Email Address : siddiqur.rahman077@gmail.com
Hobby : Fishing
Your Favorite Quote : Ask not what your country can do for you—ask what 
  you can do for your country
Life at BPATC  : Good place to shape your life

Tanvir Ahmed Siddique
Associate (Legal Advisor)

Md. Siddiqur Rahman
Assistant Programmer
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।

BPATC Roll No : 106
Posting Place : BCC Regional O�ce Chattogram
Education : B.Sc Engg in CSE, University of 
  Science & Technology Chittagong
Home District : Chattogram
Blood Group : B+
Mobile Number : 01835396229 
Email Address : amit.gupta@bcc.gov.bd
Hobby : Watching movies
Your Favorite Quote : Untied we stand,divided we fall-Aesop
Life at BPATC : Enjoying a lot specially sports time

BPATC Roll No : 104
Posting Place : BCC, Agargaon
Education : BSc in CSE, BUET
Home District : Khulna
Blood Group : B+
Mobile Number : 01715297522 
Email Address : samidhya.sarker@bcc.gov.bd
Hobby : Video Games
Your Favorite Quote : All that is necessary for evil to succeed is for good 
  men to do nothing.
Life at BPATC : Very nice. Lots of new things to learn, old things to unlearn.

BPATC Roll No : 105
Posting Place : Regional O�ce, Chattogram
Education : MBA in Finance, University of Chittagong
Home District : Lakshmipur
Blood Group : A+
Mobile Number : 01911150044 
Email Address : rahul.bonik@bcc.gov.bd
Hobby : Watching Movie, Playing Cricket.
Your Favorite Quote : Let there be smile,light, hope and love always.
Life at BPATC : Enjoying my days at BCC along with my beautiful colleagues. My life has got a new dimensional 
  change here. Thank You BPATC for such an excellent arrangement of SFTC for BCC O�cials.

Samidhya Sarker
Assistant Programmer

Rahul Kangshaw Bonik
Associate (Marketing)

Amit Das Gupta
Associate (Enterprise Architecture)
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।

BPATC Roll No : 109
Posting Place : BCC, Regional O�ce, Rangpur
Education : BSc (Engg.) in ECE, HSTU 
Home District : Gaibandha
Blood Group : A(ve+)
Mobile Number : 01774327386 
Email Address : shirajul.islam@bcc.gov.bd
Hobby : Travelling, Watching movie, Playing
Your Favorite Quote : "Change is the only constant in life"
Life at BPATC : BPATC o�ers a dynamic life, impactful training, interactive 
  sessions and a supportive  environment.

BPATC Roll No : 107
Posting Place : BCC, Regional O�ce, Barishal
Education :  MSc in Computer Science, JU
Home District : Bogra
Blood Group : A +
Mobile Number : 01737867537 
Email Address : baqee.billah@bcc.gov.bd
Hobby : Playing cricket, listening music
Your Favorite Quote : It's never too late to be what you might have been.
Life at BPATC : I am honored to be here at BPATC the apex training 
  center of Bangladesh. It will be our lifetime memory.

BPATC Roll No : 108
Posting Place : Head O�ce
Education : BSc. Engineering in ETE, RUET
Home District : Sirajganj
Blood Group : B+
Mobile Number : 01575444142 
Email Address : ashiqur.rahman@bcc.gov.bd
Hobby : Reading
Your Favorite Quote : "Chase preparation, not a career—let success �nd you."
Life at BPATC : Enjoyable.

M. I. Md. Baqee Billah
Associate (Layer One Service Delivery)

Md. Ashiqur Rahman
Assistant Maintenance Engineer

Md. Shirajul Islam
Associate (Certi�cate Management)
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।

BPATC Roll No : 112
Posting Place : BCC Head O�ce, Dhaka
Education  : BSc in CSTE, Noakhali Science and Technology University
Home District : Noakhali
Blood Group : B (+ve)
Mobile Number : 01681050127 
Email Address : rakib.hasan@bcc.gov.bd
Hobby : Travelling, Reading
Your Favorite Quote : "Sometimes we can miss exams because the biggest 
  exam is life in which we are being tested every day."
Life at BPATC : Beautiful Environment

BPATC Roll No : 110
Posting Place : Head o�ce
Education : B.Sc. In CSE, Dhaka International University
Home District : Rajshahi
Blood Group : A+(Ve)
Mobile Number : 01321459595 
Email Address : al.maruf@bcc.gov.bd
Hobby : Sports
Your Favorite Quote :  েযমন কমৰ্ েতমন ফল
Life at BPATC : At BPATC, life is enriched by expert instructors and a culture of academic 
  excellence, promoting active learning and critical thinking.

BPATC Roll No : 111
Posting Place : Faridpur
Education : BSc in CSE, Patuakhali Science & 
  Technology University
Home District : Barishal
Blood Group : A+
Mobile Number : 01534677116 
Email Address : simab.ahmmed@bcc.gov.bd
Hobby :  Reading, Cycling
Your Favorite Quote : e^(iπ) + 1 = 0
Life at BPATC : Intensive Learning Period & Expert Instructors

Md. Al Maruf Sharif
Technical Writer

Simab Al Ahmmed
Associate (E-Mail & Web Service Delivery)

Md. Rakib Hasan
Assistant Developer
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।

BPATC Roll No : 115
Posting Place : Dhaka
Education : BSc in CSE, DUET
Home District : Sirajganj
Blood Group : AB(+)
Mobile Number : 01746028603 
Email Address : alomgirduet21@gmail.com
Hobby : Recite Quran Majid
Your Favorite Quote : "To err is human"
Life at BPATC : Very nice

BPATC Roll No : 113
Posting Place : Regional O�ce, Khulna
Education : B.Sc. in ECE, Khulna University
Home District : Jhenaidah
Blood Group : B(+ve)
Mobile Number : 01571747807 
Email Address : nasir.uddin@bcc.gov.bd
Hobby : Sports, Traveling, Imagine. etc.
Your Favorite Quote : "Call Upon Me; I Will Respond to You" - Surah-Gha�r (Ayat-60)
Life at BPATC : Wanna learn struggle in life? Then come to BPATC & 
  Enjoy  your Life.

BPATC Roll No : 114
Posting Place : BCC, Regional O�ce, Rajshahi
Education : BSc in CSE, HSTU
Home District : Dinajpur
Blood Group : A+ (positive)
Mobile Number : 01750828968 
Email Address : lailaarjuman29@gmail.com
Hobby : Gardening, Reading book
Your Favorite Quote : Live simple,Expect less
Life at BPATC : Its a rigid schedule for me..Try to habituate it.

Md. Nasir Uddin
Assistant Maintenance Engineer

Laila Arzuman Banu
Assistant Maintenance Engineer

Md. Alomgir Hosen
Associate (Exam Management)
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BPATC Roll No : 118
Posting Place : BCC, Head O�ce
Education : BSc in ETE, CUET
Home District : Chattogram
Blood Group : O+
Mobile Number : 01521225477 
Email Address : ammer.ashraf@bcc.gov.bd
Hobby : Games, Programming
Your Favorite Quote : I have no special talent, I am only passionately 
  curious - Albert Einstein
Life at BPATC : Fair

BPATC Roll No : 116
Posting Place : BCC, Head o�ce
Education : BSc in CSE, DUET
Home District : Mymensingh
Blood Group : O+
Mobile Number : 01922343329 
Email Address : atiqur.rahman@bcc.gov.bd
Hobby : Gardening
Your Favorite Quote : "Simple Living, High Thinking. If you want to build 
  the world, �rst build yourself. "
Life at BPATC : Very Good

BPATC Roll No : 117
Posting Place : BCC, Head O�ce
Education : BSc in CSE, RUET
Home District : Narayanganj
Blood Group : A+
Mobile Number : 01878046683 
Email Address : rifat.hossain@bcc.gov.bd
Hobby : travelling & playing cricket, card, carrom.
Your Favorite Quote : A simple life gives birth to more clarity, inner peace 
  and meaningful relationships.
Life at BPATC : Life at BPATC is amazing with some pressure but I am enjoying it.

Md. Rifat Hossain
Associate (Inteligent Building Management)

Atiqur Rahman
Assistant Maintenance Engineer

Ammer Ashraf
Associate (Network Communication)
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।



BPATC Roll No : 121
Posting Place : BCC, Head O�ce
Education : BSc in CSE, BUET
Home District : Patuakhali
Blood Group : O (+ve)
Mobile Number : 01521-432747 
Email Address : shariful.shohan@bcc.gov.bd
Hobby : Sports, Travelling, Photography etc.
Your Favorite Quote : "Everyone knew it was impossible, until a fool who didn't 
  know came along and did it.” — Albert Einstein"
Life at BPATC : Securing a spot in BPATC's SFTC is a signi�cant accomplishment. The inclusive learning 
  environment and emphasis on punctuality promise a promising future trajectory.

BPATC Roll No : 119
Posting Place : BCC, Regional O�ce, Sylhet
Education : BSc in CSE, RU
Home District : Chapainawabganj
Blood Group : A+
Mobile Number : 01954301654 
Email Address : ehsanul.hoque@bcc.gov.bd
Hobby : Exploring the social behavior of human beings.
Your Favorite Quote : 
Life at BPATC : Disciplined life, beautiful environment, enjoyable.

BPATC Roll No : 120
Posting Place : BCC, Head O�ce
Education : M.Sc (Engg.) in CSE, MBSTU
Home District : Jamalpur
Blood Group : AB+
Mobile Number : 01753358695 
Email Address : mahmodul.hasan@bcc.gov.bd
Hobby : Reading Book
Your Favorite Quote : "Life Is Good, Life Is Beautiful"
Life at BPATC : The training is not just limited to theoretical knowledge; it emphasizes practical 
  application through case studies, simulations, and hands-on exercises.

Md. Mahmodul Hasan
Technical Writer

Md. Shariful Shohan
Assistant Trainer

Ehsanul Hoque
Assistant Maintenance Engineer

“জ্ঞান েযখােন সীমাবদ্ধ, বুিদ্ধ েসখােন আড়ষ্ট, মুিক্ত েযখােন অসম্ভব”
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।



বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 
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িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।



বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

জীবেনর গল্প
েমাঃ নািসর উদ্দীন

সহকারী েমইনেটন্যান্স ইিঞ্জিনয়ার

কান্না িদেয় হল শুর�,
নতুন জীবেনর সূচনা।

মােয়র েকােল, িনরাপদ আ�েয়,
েচােখ আশ্চযৰ্, হৃদেয় আনেন্দর বন্যা।

িকিচরিমিচর হািস আর,
ৈশশেবর �েপ্নর েখলা।

বনু্ধেদর হাত ধের পৃিথবীেক জানা,
মেনর আকােশ শুধুই অিবরাম ছুেট চলা।

কমৰ্চঞ্চলতায় িদনগুেলা কােট,
দািয়ে�র েবাঝা কখেনা ক্লািন্ত লােগ।

সন্তােনর হািস, পিরবােরর সােথ েমলােমশা,
এই সবই েযন জীবেন মধুর ভালবাসা।

বয়স বােড়, চুল পােক,
জীবন বদলায় সমেয়র গিতেত।

তবুও আশা থােক বুেক,
�প্ন থােক মেন।

সূযৰ্ েডােব, রাি� নােম,
িদনগুেলা সব কাটল েবশ।

স্মৃিতর ঝাঁপ, অতীেতর স্মরণ,
জীবন গােনর অধ্যায় হল েশষ।

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।

নতুন েভার
লায়লা আরজুমান বানু

সহকারী েমইনেটন্যান্স ইিঞ্জিনয়ার

একিদন একটা েভার নামেব।
েয েভারটা অন্য আর দশটা েভােরর মেতা সাধারণ 

েকােনা েভার হেব না।
েসিদন সূযৰ্ একটু েবিশই িকরণ িদেব।
েসিদন পািখরা নতুন সুের গান গাইেব। 

েসিদন নারীরা তােদর �াপ্য মযৰ্াদাটুকু পােব। 
েসিদন �িমকরা তােদর ন্যায্য মজুির পােব।

েসিদন অনাহাের থাকা িবড়ালটা খাবার পােব।
েসিদন পৃিথবীেত েকান মহামাির থাকেব না।
েসিদন কিবর কল্পনায় নতুন েকােনা কিবতার 

আিবভৰ্ াব ঘটেব।
েসিদন �াক্তন তার ভােলাবাসার মানুষটার েদখা পােব।

েসিদন অনুভূিতগুেলা বাস্তেব এেস ধরা িদেব।
েসিদন দুঃখগুেলা হাওয়ায় িমিলেয় যােব।

আিম বাঙািল
আহেমদ শরীফ

েটকিনক্যাল রাইটার

আিম সাদা িকংবা কােলা 
তবু একই সােথ হািট

আিম উত্তের থািক িকংবা দিক্ষেণ
তবু একই বাতােস কািদ

 আিম িনর�ত্তর িকংবা িনেবৰ্াধ 
তবু মাথা েনায়াবার নয় 

আিম হাসেত জািন, আিম ভাসেত জািন 
আিম লড়েত জািন, আিম মরেত জািন 

তাই আিম বাঙািল আিম বাঙািল।
 আিম মক্কায় যাই িকংবা তীেথৰ্ 

তবু একই রাস্তায় চিল
 আিম ল�া িকংবা েবেট 
তবু একই ভাষায় বিল 

আিম িনবৰ্াক, কির িচৎকার 
তবু আিম দুবৰ্ল নয় 

আিম বলেত জািন, চলেত জািন
আিম লড়েত জািন, আিম গড়েত জািন 

তাই আিম বাঙািল, আিম বাঙািল।
আিম আতৰ্  িকংবা কু্ষধাতৰ্   
তবু শািন্তর পেথই থািক 

আিম হতদির� িকংবা িরক্ত 
তবু ভাইেয়র পােন ভািব 

তৃষ্ণােতই আমার েমটাই িপয়াস 
েনই আহার তবুও িনর�ত্তাপ

দুবৰ্ার আিম ভাি�, পিড় বােরবার
তবু আিম উিঠ,

আিম হািট, আিম েদৗড়ায় 
তাই আিম বাঙািল আিম বাঙািল।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।

"let there be 
light-smile-hope

and love"
রাহুল কংশ বিনক

অ্যােসািসেয়ট (মােকৰ্ িটং)

আকাশটা আজ খুব ঢালেছ। েসই সকােলর �থম 
�হর হেতই তার মনটা খুব িবষণ্ন। একটা �হর 
আিমও হাঁটিছ িবিপএিটিসর আিঙনায়। হািসটা 
দৃশ্যমান িবষন্নতাটা নয়। আধুিনক েঢউ িটেনর 
চােলর উপর বৃিষ্টর "বৃিষ্ট শব্দ" আমার মেনর 
েভতরটা পযৰ্ন্ত েকমন েযন একটা নস্টালিজক 
অনুভূিত সৃিষ্ট কের িদেয়েছ। একটা কথা 
�িতিনয়তই আমােক নাড়া েদয়। যতটা এিগেয় 
যািচ্ছ তার েচেয় খািনকটা িপিছেয় েগেলই হয়ত 
ভােলা হেতা। আধুিনকতা েথেক েতা আর 
িনেজেক আলাদা করা যােব না। নব�ই এর 
দশেকর জীবনটাও েতা আর িফের যাওয়া যােব 
না। বৃিষ্টর শব্দ ও শীেতর সকােলও এখন 
আধুিনকতার েছাঁয়া েলেগেছ।

তবুও আমার বারবার আেগকার সময়, আেগকার 
িদনগুেলা, আেগকার মানুষগুেলার কােছ িফের 
েযেত ইেচ্ছ কের। হেত পাের বতৰ্ মান হেত 
িনেজেক লুকােনার ইেচ্ছ। হেত পাের পিরবতৰ্ ন 
বা fabricated পিরবতৰ্ ন এর সােথ খাপ 
খাওয়ােত না পারা আেরকজন হয়ত আিম। 
পিরবােরর চারটা মানুেষর সােথ যার একসময় 
িদন শুর� হেয় রাত েশষ হেতা েস যিদ ওই 
িদনগুেলােক েফরত েপেত চায় েসটা িক খুব 
েবিশ অেযৗিক্তক হেয় যােব।

সমেয়র শপথ!
েমাঃ আলমগীর েহােসন

অ্যােসািসেয়ট (পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা)

সমেয়র শপথ! িনশ্চয়ই মানুষ ক্ষিতর মেধ্য 
(িনমিজ্জত) আেছ, তেব েসই সকল মানুষ ব্যতীত 
যারা আল্লাহর �িত ইমান এেনেছ ও েনক কাজ 
কের। এবং (অপরেক) সেত্যর উপর চলার ও 
ৈধযৰ্ ধারণ করার উপেদশ েদয়। -আল কুরআন

ব্যখ্যাঃ সমেয়র শপথ আল্লাহ তায়ালা সম্ভবতঃ এ 
জন্য কেরেছন েয, বান্দা ভাল-মন্দ েয কাজই 
কর�ক না েকন তা অতীত, বতৰ্ মান ও ভিবষ্যৎ 
এই িতন কােলর মেধ্যই তােক করেত হয়। সামেন 
েয কথা বলা হেব মহাকাল তার সাক্ষী। বতৰ্ মােনর 
অিব�াসীরা িবগত যুেগর অিব�াসী ও 
অহংকারীেদর পতন ও ধ�ংেসর কারণ সন্ধান 
করেল তার �মাণ পােব। িবগত যুেগ নূেহর 
কওম, আদ, ছামূদ, লূত, শু‘আেয়ব, েফরাঊন 
�মুখ িবে�র েসরা শিক্তশালী সম্�দায়গুিল 
আল্লাহর গযেব ধ�ংস হেয় েগেছ েকবল সুরায় 
ব�ণ�ত চারিট গুণ তােদর মেধ্য না থাকার কারেণ। 
েযেকান জ্ঞানী ও চকু্ষষ্মান ব্যিক্ত তা েথেক িশক্ষা 
�হণ করেত পােরন।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।

সন্তােনর কােছ েখালা িচিঠ
েমাঃ আিশকুর রহমান

সহকারী েমইনেটন্যান্স ইিঞ্জিনয়ার

সমেয়র সােথ সােথ �ায় ২৫ িট বসন্ত েপিরেয় 
আজ েতামরা সমােজ মাথা উঁচু কের দাঁিড়েয় হেয় 
উেঠেছা, দািয়�বান সদস্য ও পিরবােরর �ধান। 
আজ েতামােদর কােজর উপর িনভৰ্ র করেছ 
অেনক গুর��পূণৰ্ িসদ্ধান্ত, সমােজর উন্নিত, 
পিরবােরর গিত।

েতামােদর িক মেন পেড়, িঠক ২৫ বছর আেগ 
েতামরা আমােদর ঘের িনেয় এেসিছেল বসন্ত। 
কত আনন্দ িছল আমােদর েতামােদরেক িঘের, 
আমােদর সমস্ত কমৰ্কাণ্ড, সমস্ত িচন্তা, সকল ভাল 
লাগার েকন্�িবন্দু িছেল েতামরা। 

েহ ি�য় সন্তােনরা, েবরিসক সময় �বােহ আমরাও 
আজ জীবেনর পড়ন্ত েবলায় এেস পেড়িছ। 
আমােদর শত ব্যস্তময় অশান্ত জীবনও আজ শান্ত 
হেয় উেঠেছ। েতামরাও আজ িনেজর পােয় 
দাঁিড়েয়ছ, েতামােদর জীবনও আজ কমৰ্ ব্যস্তময় 
হেয় উেঠেছ। েতামােদর এই সফলতা েদেখ 
আমরাও আজ আনিন্দত এবং মহান সৃিষ্টকতৰ্ ার 
কােছ েতামােদর জীবেনর আেরা উন্নিত কামনা 
কির। 

েহ আমােদর েচােখর মিনরা, েতামােদর বাবা-মা 
রা আজ বৃদ্ধ হেয় েগেছন, আজ তারা কমৰ্হীন হেয় 
পেড়েছন, এখন তােদর শরীর দুবৰ্ল হেয় েগেছ, 
হয়ত আমরা আেগর মেতা আর ভােলা কের 
কােন শুনেতও পাই না। তাই আমােদর যখন 
েতামরা েকান কথা বলেব, একটু েজাের বলেব 
যিদ আমরা না শুনেত পাই, যিদ বারবার �শ্ন কির, 
তাহেল েতামরা িবরক্ত হইও না। সন্তােনরা, 
েতামােদর িক মেন পেড়, যখন েতামরা েছাট 
িছেল তখন একই �শ্ন বারবার করেত, আর 
আমরা বারবার আনেন্দর সােথ উত্তর িদতাম। 
�থমবার যতটুকু আনেন্দ উত্তর িদতাম, 

জলাবদ্ধতা
এম. আই. েমাঃ বাকী িবল্যাহ

অ্যােসািসেয়ট (েলয়ার ওয়ান সা�ভ�স েডিলভারী)

আমােদর িনকট ভিবষ্যেত হয়ত আমরা একটা 
ভয়াবহ সংকেটর মেধ্য পড়েত যািচ্ছ। েসিট হল 
জলাবদ্ধতা। রাজধানীসহ বড় বড় শহের আমরা এ 
সমস্যািট েফস কের আসিছ। অল্প বৃিষ্টেতই রাস্তাঘাট 
ডুেব যােচ্ছ, পািন খুব সহেজ িনষ্কাশন হেচ্ছনা। টানা 
বৃিষ্ট হেল পািন জেম থাকেছ, েনেম যাওয়ার েকান 
পথ পােচ্ছনা। এর কারণ হেচ্ছ অপিরকিল্পত 
নগরায়ণ, অনুেমাদনিবহীন িনমৰ্াণ, সর� ে�ইেনজ 
িসেস্টম। ে�ইেনজ িসেস্টম জলাবদ্ধতার অন্যতম 
একিট বড় কারণ। বৃিষ্টর পািন সাধারণত 
নালা,েডাবা,পুকুর,নদী হেয় সমুে� িগেয় েমেশ। 
যথাযথ ে�ইেনজ িসেস্টম না থাকার কারেণ পািন 
��ত সমেয়র মেধ্য েবর হেয় গন্তেব্য েপৗঁছেত পাের 
না, ফেল জলাবদ্ধতা েদখা িদেচ্ছ। আমরা �িতিনয়ত 
েদখিছ িচটাগং, ঢাকার মত শহের বৃিষ্ট হেলই চলাচল 
বন্ধ হেয় যােচ্ছ, মানুষ ঘর েথেক েবর হেত 
পারেছনা। এক অবণৰ্নীয় কষ্ট েপেত হয়। মানুষ 
জর�ির �েয়াজেন ঘর েথেক েবর হেত পােরনা, যারা 
েবর হন, তােদরও জীবেনর ঝঁুিক থােক। পািন 
আটেক থাকায় েসখােন িবদু্যেতর লাইন িলক হেল 
িবদু্যৎস্পৃষ্ট হেয় মানুষ মারা যােচ্ছ। ধীের ধীের শহর 
েথেক �ােম ছিড়েয় পড়েব এ সমস্যা। কারণ �ােমও 
এখন মানুষ অপিরকিল্পতভােব ঘর-বািড় িনমৰ্াণ 
করেছ। েডাবা-নালা ভরাট কের িনেজেদর কােজ 
ব্যবহার করেছ। এভােব চলেত থাকেল অসহনীয় 
জলাবদ্ধতা ৈতির হেব, কেষ্টর সীমা থাকেব না। তাই 
এখনই সময় এ ব্যাপাের সেচতন হওয়ার। পযৰ্াপ্ত 
রাস্তা রাখেত হেব পািন চলাচেলর জন্য। প্ল্যানমািফক 
�শস্ত ে�ইেনজ িসেস্টম করেত হেব। যথাযথ 
কতৃৰ্ পেক্ষর অনুেমাদন ছাড়া সারােদেশ ঘর-বািড় 
িনমৰ্াণ করা যােব না। তাহেল আমরা  জলাবদ্ধতা 
েথেক রক্ষা পাব।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।

ি�তীয়বার আনন্দ আেরা েবেড় েযত। ি�য় 
সন্তােনরা, আমােদর এখন বয়স হেয় েগেছ েতা, 
তাই সবসময় সবিকছু েখেত ভােলা লােগ না। 
আমােদর েখেত একটু সময় েবিশ লােগ, 
আমােদর েতামরা খাবার খাওয়ােনার জন্য কড়া 
ভােব বেলা না, েচােখ মুেখ িবরিক্ত িনেয় এেসা না
। মেন পেড় িক, েতামরা যখন খাবার েখেত দুষু্টিম 
করেত, মুেখ িনেয় েদৗেড় পািলেয় েযেত, তখন 
আমরা েতামােদর িপেছ িপেছ েখলা করতাম, কত 
গল্প বেল কত েখলার ছেল খাওয়াইতাম। এখন 
আমােদর গরম পািন িদেয় েগাসল করেত কষ্ট 
হয়, আবার ঠান্ডা পািন িদেয়ও েগাসল করেত কষ্ট 
হয়। তাই আমােদর েগাসল করােনার জন্য েজার 
কেরা না। েতামরা যখন েছাটেবলায় েগাসল 
করেত চাইেত না, তখন আমরা েতামােদর শরীের 
েতল েমেখ, কুসুম গরম পািন িদেয়, কত আদর 
কের েগাসল কিরেয় িদতাম, েতামােদর িক মেন 
পেড়? 

েহ আমােদর সাত রাজার ধেনরা, আমরা আজ 
বড় একা, আমােদর হােত আজ েকান কাজ েনই। 
সারািদন েতামােদর অেপক্ষায় বািড়েত বেস 
থািক। অিফস েথেক বািড় িফের আমােদর একটু 
সময় িদও। িকছু সময় আমােদর সােথ গল্প গুজব 
কেরা। বতৰ্ মান সমেয়র এই যাি�ক যুেগ, 
েফসবুক, ইউিটউব, ইনস্টা�াম আর নানা ধরেনর 
সামািজক েযাগােযাগ মাধ্যেমর মেধ্য হেব িক 
েতামােদর িপতামাতার জন্য একটু সময়? হেত 
পাের আমােদর কথা অতটা চমক�দ নয়, অতটা 
মজার হেব না, েকান জ্ঞান িবজ্ঞােনর কথা হেব না। 
িকনু্ত েতামােদর িক মেন পেড়, েতামরা 
েছাটেবলায় একই কথা সারািদন কােনর কােছ 
ঘ্যান ঘ্যান কের বলেত, একই আজগুিব গল্প সারা 
িদন শুনেত চাইেত, আমরা িকনু্ত েকােনািদন 
িবরক্ত হইিন বরং �িতবার েতামােদর গােল চুমু 
িদেয় আবার েতামােদর সােথ েসই গুর��হীন 
কথায় ব্যস্ত হেয় পেড়িছ। 

আজ জীবেনর পড়ন্ত েবলায় েতামােদরেক 
উেদ্দশ্য কের আমােদর েলখা িচিঠ েকান 
�িতদােনর আশায় নয়। েকননা েতামরা আেদৗ 
এর �িতদান িদেত পারেব না, কারণ িক জােনা?

েতামরা যখন েছাট িছেল তখন েতামােদর সকল 
�েয়াজন, েতামােদর সকল আবদার, েতামােদর 
সকল দুষু্টিম সহ্য কের, ভােলােবেস, আদর কের 
বড় কেরিছ এই উেদ্দেশ্য েয, েতামরা দীঘৰ্ আয়ু 
পােব, একিদন অেনক বড় হেব, মানুেষর মেতা 
মানুষ হেব। িকনু্ত বাস্তবতা অেনক কিঠন, েতামরা 
যখন আমােদর বৃদ্ধ বয়েস েসবা যত্ন কেরা, 
আমােদর �েয়াজনগুেলা িমটাও, আমােদর 
আবদার গুেলা মােনা, তখন িকনু্ত েতামােদর 
উেদ্দশ্য থােক, এই েতা, আর েতা মা� িকছুিদন, 
তারপর েতা চেলই যােব এই দুিনয়া েছেড়, 
সৃিষ্টকতৰ্ া েযন ভােলাভােব আমােদর 
িপতামাতােক িনেয় যান। িক, পাথৰ্ক্যটা িক বুঝেত 
পারছ ?

েহ আমার ি�য় সন্তােনরা, আমােদর েলখা 
এখােনই েশষ করব। আমােদর আর েতমন িকছু 
েলখার েনই। েতামরা বড় হও, ভােলা থােকা, 
জীবেন উন্নিত কর এটাই আমােদর কামনা। িকনু্ত 
েসই সােথ আমােদর একটু েখাঁজ িনও, আর যিদ 
িকছু নাও পােরা আমােদর িদেক তািকেয় একটা 
মুচিক হািস িদও। কথা িদলাম, েতামােদর 
িপতামাতারা, েতামােদর জন্য জান্নােত একিট ঘর 
েতামােদর রেবর কাছ েথেক েচেয় িনেয় 
েতামােদর অেপক্ষায় থাকেবন।

ইিত
েতামােদর িপতা-মাতা
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।

মা
আিতকুর রহমান

সহকারী েমইনেটন্যান্স ইিঞ্জিনয়ার

একিট বেণৰ্, একিট শেব্দ, একিট কথার মােঝ,
আমার হৃদেয়র যত ধ�িন একিট সুেরই বােজ।

মা মা মা মা বলেত, লােগ িক েয মধু,
পাগল করা এই ডােকেতই লুকােনা সব জাদু।
মা েয আমার হীের, মািনক, সাত রােজ্যর ধন,

সুখ-দুঃেখ মাই েতা আমার পরম ি�য়জন।
অসুস্থতায় হারাই যখন সব শিক্ত বল,

স�ী তখন একমা� মােয়র েচােখর জল।
মােয়র হািস, মােয়র কান্না, মােয়র আদের,
�শািন্তর িস্নগ্ধ ছায়া থােক আমায় িঘের।

চলেত িফরেত েহাঁচট েখেলই ডািক মা মা বেল,
িনভৰ্ রতা েস েতা শুধু মােয়র েকােলই েমেল।

েশখােল আমায় পড়েত কুরআন আিলফ, বা, তা,
বণৰ্মালা, ABCD, কত ছড়া, নামতা।

েতামার কােছ েপলাম মােগা সদা সত্য বলার হঁুশ,
আচার ব্যবহাের গড়েল আমায় সিত্যকােরর মানুষ।

িশিখেয় িদেল ভ�তা আর চলার পেথর িদশা,
েদখেত িশখলাম �প্ন মােগা, জাগল মেনর আশা।

যত দূেরই থািক মােগা ভুলবনা কভু েতামায়,
আমার ভুবন িমেশ আেছ েয েতামার ভােলাবাসায়।

�াথৰ্না তাই �ভুর কােছ, কির েমানাজাত,
মােক দাও হায়ােত ৈতয়বা, অবেশেষ ে�ষ্ঠ জান্নাত।

�েপ্নর েদবদূত
তানভীর আহেমদ িসিদ্দকী

অ্যােসািসেয়ট (িলগ্যাল অ্যাডভাইজার)

বাবা! বাবা! উেঠা, উেঠা, উেঠা বাবা। েদেখা, বড় 
আপু আমােক ব্যথা িদেচ্ছ। সকাল েবলা, দুই 
েমেয়র িমিষ্ট িকিচরিমিচর কেণ্ঠ ঘুম ভাঙেলা। 
উেঠই েদিখ, �গীৰ্য় সুখ েযন আমােক দুপাশ 
েথেক জিড়েয় েরেখেছ। একজেনর মাথা আমার 
বুেকর উপর, অন্যজন আমার চুলগুেলা িনেয় 
েখলেছ। মন েথেক িনঃশেব্দ সৃিষ্টকতৰ্ ার িনকট 
কৃতজ্ঞতা �কাশ কের িনলাম।

আমার দুই েদবদূত কন্যােক উপহার িহেসেব 
পাঠােনার জন্য। দুইজন িকছুটা সময় িপতৃেপ্তর 
�াদ িনেয় িনল। বেল উঠলাম, আমার েছাট মােক 
েক ব্যথা িদেয়েছ? েছাট জন সােথ সােথ হাত 
এিগেয় েদখােলা। এখােন ব্যথা িদেয়েছ। বড় জন 
বেল উঠেলা আিম ব্যথা েদই িন। ও িবছানায় 
উঠেত পারিছল না, তাই হাত ধের েটেন িবছানায় 
উঠািচ্ছলাম। দুই কন্যা েক আদর করার জন্য হাত 
বাড়ােত শুর� করলাম, তখন শুনেত েপলাম 
আমার র�মেমট িসিদ্দক ভাই এর কণ্ঠ। তানভীর 
ভাই উেঠন পাঁচটা বােজ। সকােলর জাতীয় 
সংগীত ও িপিটর সময় হেয় িগেয়েছ। �েপ্নর বাকী 
অংশ পের েদখার বাসনা েরেখ িবিপএিটিসেত 
িদন শুর� করার �সু্তিত আরম্ভ করলাম। তেব, 
েমাবাইেলর ি�েন একবার েচাখ বুিলেয় িনলাম 
ি�য় সন্তােনর মুখ। পৃিথবীর সকল িশশু িনরাপেদ 
থাকুক।

30 |     1st SFTC for Bangladesh Computer CouncilBits & Bytes



বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।

Reshaping Public 
Policy-Making: Data-Driven 
Governance in Bangladesh

Md. Mahmodul Hasan
Technical Writer

Policies are created to address public 
problems and challenges faced by a 
society. They provide a framework for 
how governments, organizations, and 
individuals should behave to achieve 
desired outcomes. Many changes are 
happening in Bangladesh, not just in 
the weather but also in the 
government. Data, which quietly 
observes our busy streets and villages, 
could be a crucial part of public 
policy-making. Currently, we are using 
intuition based on policy making with 
very limited evidence. This shift from 
relying on intuition to using evidence 
in governance is a big change that can 
transform the future of our nation.

From Intuition to Insight: Evidence 
Takes the Controls

For decades, Bangladeshi policy relied 
on the wisdom of elders and the 
echoes of history. While valuable, 
these approaches often lacked the 
precision needed to navigate the 
complex challenges of poverty, 
climate change, and rapid 
urbanization. Enter data, the 
ubiquitous fuel of the modern world. 
By analyzing vast datasets, from 
mobile money transactions to satellite 
imagery, policymakers can now 
discern the intricate tapestry of social, 
economic, and environmental factors 

in�uencing a particular issue. Imagine, 
instead of relying on anecdotal stories 
of drought, we can analyze rainfall 
patterns and soil moisture levels to 
identify vulnerable communities and 
target irrigation projects with 
laser-like accuracy. This shift from 
hunch-based to evidence-based 
decision-making marks a signi�cant 
step towards policies that are not just 
well-intentioned, but demonstrably 
e�ective in improving the lives of our 
people.

Building Bridges of Trust: Data for 
Transparency and Accountability

The transformative power of data 
extends beyond its analytical 
competence. It can become a potent 
tool for building trust and 
transparency, the bedrock of any 
thriving democracy. By making data 
and analysis publicly available, our 
government can shed the cloak of 
secrecy and open itself up to public 
scrutiny. Imagine a citizen dashboard 
displaying real-time water quality data 
from local rivers, empowering 
communities to hold authorities 
accountable for environmental 
protection. This open dialogue fosters 
a sense of ownership and 
engagement, allowing citizens to 
move from passive observers to active 
participants in shaping our own 
destiny. Data becomes the bridge 
between the corridors of power and 
the lived realities of our people, 
nurturing a collaborative approach to 
tackling societal challenges.
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।

হারােনা ৈশশব
েমাঃ শিরফুল েসাহান

সহকারী �িশক্ষক

হািরেয় েফেলিছ ৈশশব,
িটেনর চােলর ঝুমঝুম বৃিষ্ট,

আমার ি�েকট েখলার ব্যাট,
আর হাওয়াই দুই চাকার গািড়,

সু্কেলর েসই কািঙ্ক্ষত িটিফেনর ঘণ্টা।

জং ধরা িস্লপাের ছুেট চলা েরলগািড়,
েলাহার েসতুেত েঝালােনা দুই েজাড়া পা,

িববণৰ্ এক �ঝ��ঝ�েপাকার আগুনেখেকা ডানা,
সু্কল পালােনার দরখােস্ত মৃত আত্মীয়,

আর বাবার হাত ধের মসিজেদ যাওয়া।

শানবাঁধােনা পুকুরপােড় িনেমর চারা,
ে�য়সীর জন্য ভুল বানােন েলখা িচিঠ,

িববতৰ্ েনর ফেল সদ্যেফাটা লাল েগালাপ,
সবিকছু ব্যােগ পুের ৈশশবটা হািরেয় েগেছ,

অবিশষ্ট শুধু এই ক্লান্ত যাি�ক মৃত�ায় আিম!

আমার �েপ্নর বাংলােদশ
েমাঃ আল মার�ফ শরীফ

েটকিনক্যাল রাইটার

ফজেরর আযান শুেন ঘুম ভাঙেলা। নামােজর �সু্তিত 
িনেয় মসিজেদ নামাজ আদােয়র পের �াতঃ�মেণর 
জন্য েবর হলাম। েভােরর আবহাওয়ায় সবুজ িস্নগ্ধ 
গাছপালায় ঢাকা আমার ি�য় শহর েদখেত খুব ভােলা 
লাগেছ, েভােরর পািখর ডােক হৃদয় জুিড়েয় যােচ্ছ। 
�ায় আড়াই িকেলািমটার হাঁটার পের, আমার সবিজ 
বাগােন েগলাম শাক-সবিজ পিরচযৰ্া করার জন্য। 
ঘের বেস অিফেসর কাজ করেত পারার সুিবধার 
কারেণ অিফেসর যাতায়ােতর সময় এখন িনেজর 
সবিজ বাগােন কাজ করেত পারিছ। আমরা যারা িনজ 
�াম বা িনজ শহর েথেক কাজ কির তারা িনেজর খাদ্য 
িনেজই উৎপাদন করিছ। �াকৃিতক উপােয় সবিজ 
চােষর ফেল রাসায়িনক সােরর চািহদা েনই। 
পিরেবেশর জন্য ক্ষিতকর রাসায়িনক সার/কীটনাশক 
ব্যবহার েনই বেল পিরেবশ এখন সুন্দর ও সেতজ। 
বাগান পিরচযৰ্া েশেষ আহরণেযাগ্য িকছু সবিজ হােত 
িনেয় বাসায় ঢুকলাম। �ীর সােথ সকােলর নাস্তা 
�সু্তত করার পাশাপািশ েমেয়েক সু্কেল যাবার জন্য 
েরিড হেত সাহায্য করলাম। সকােলর নাস্তা েশষ কের 
অিফেসর কাজ শুর� করলাম।

বাংলােদেশ আমরা সবাই উৎপাদনশীল কাজ করিছ 
যা বিহ�ব�ে� অেনক মূল্যবান বেল িবেবিচত। 
বাংলােদশ িশক্ষা, গেবষণা ও িচিকৎসায় এখন িবে� 
�থম স্থােন রেয়েছ। উন্নত িচিকৎসা েসবা �হণ এবং 
িপএইচিড করার জন্য পৃিথবীর িবিভন্ন �ান্ত েথেক 
�িত বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ বাংলােদেশ আেস। 
বাংলােদেশর নাগিরেকরা পৃিথবীর সবেচেয় সভ্য 
নাগিরক। ন্যায়, িনষ্ঠা, সততা, মূল্যেবাধ, েদশে�ম, 
সম্�ীিত ও পেরাপকারী গুেণর িদক িদেয় সেবৰ্াচ্চ। 
েদেশর আদালত এখন নামমা�। েদাষী ব্যিক্তই নাই 
েতা িবচার কার হেব! েদেশর ইউিনভা�স�িট গুেলা 
ইন্ডাি�র সােথ একেযােগ কাজ কের যােচ্ছ। �িতিট 
িবভােগই উচ্চ উৎপাদনশীল িশল্প কারখানা গেড় 
উেঠেছ। পিরেবেশর জন্য ক্ষিতকর প্লািস্টক ও 
পিলিথন ব্যাগ ব্যবহার না করার কারেণ এবং 
কারখানায় িবষাক্ত েকিমক্যাল না থাকার জন্য 
বাংলােদেশ পিরেবশ রক্ষায় িবে� �থম। বাযু় ও পািন 
দূষেণর িবর�েদ্ধ বাংলােদশ একেযােগ কাজ কের 
যােচ্ছ। েদেশর খাল-িবল ও নদীেত �চুর পিরমােণ 
মাছ উৎপাদন হেচ্ছ। েদেশর �ািণজ আিমেষর চািহদা 

পূরেণর পাশাপািশ সেতজ মাছ এবং �েসসকৃত 
মাছ বিহ�ব�ে� রপ্তািন করা হেচ্ছ। মাছ ও মাংসসহ 
অন্যান্য �েসিসং এর কাজগুেলা সাধারণত 
অেটােমিটক পদ্ধিতেত হেয় থােক। গতানুগিতক ও 
িবপজ্জনক কাজগুেলা েরাবেটর মাধ্যেম করা হয়। 
েদেশ উৎপািদত পণ্যসমূহ বাংলােদেশর নদী পেথ 
বাজৰ্  ও েনৗকার মাধ্যেম িবিভন্ন জায়গায় এবং বড় 
বড় বন্দেরর মাধ্যেম েদেশর বাইের রপ্তািনর হেচ্ছ। 

অিফেসর কাজ েশেষ িবেকেল মােঠ েখলেত যািচ্ছ 
এমন সময় েমেয় বায়না ধরল পদ্মা নদীেত আজেক 
জাহাজ েদখেত যােব, েতা েখলা বাদ! পুেরা 
পিরবার িনেয় পাড় বাঁধােনা পদ্মা নদীর তীের 
হাঁটলাম এবং েছাট েছাট জাহাজ েদখলাম। হঠাৎ 
একিট জাহােজর হনৰ্ শুেন হঠাৎ চমেক েগলাম এবং 
ভােলাভােব েখয়াল কের েদিখ অনবরত হনৰ্ 
েবেজই চেলেছ। আিম আর পা েফলেত পারিছ না 
ঘুম েভে� েগল। ঘুম েথেক উেঠ জানালা িদেয় 
পােশর রাস্তায় েদিখ যানজেটর কারেণ 
অেনকগুেলা গািড় দাঁিড়েয় আেছ এবং �মাগত হনৰ্ 
বািজেয়ই যােচ্ছ।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।

Visit to Natural Observation Center

Bangladesh Computer Council Session

391st SFTC for Bangladesh Computer Council     | Bits & Bytes



বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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42 |     1st SFTC for Bangladesh Computer CouncilBits & Bytes



বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
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অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।
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বাবা
েমাঃ িসরাজুল ইসলাম
অ্যােসািসেয়ট (সািটৰ্ িফেকট ব্যবস্থাপনা)

জন্ম আমার এক অজপাড়াগাঁেয়। যার পাশ 
িদেয় বেয় েগেছ েছাট আঁকাবাঁকা নদী। 
�ােমর পােশই িবস্তীণৰ্ মাঠ, ঘন জ�ল। 
�ােমর মুর�িব� েলাকেদর �ায় িনরানব�ই 
শতাংশই িশক্ষার আেলা েথেক অেনক 
দূের। েয �ােমর মানুষ শুধু িতন েবলা 
আহার িনেয় ভােব। স্যািনেটশন িনেয় 
তােদর েকােনা মাথা ব্যথাই েনই। দুিনয়া 
সম্পেকৰ্  তােদর জ্ঞান সীিমত। এমন 
অেনেকই আেছ যারা এখেনা িনেজর েজলা 
শহেরও যায়িন, শুধু নাম শুেনেছ মা�। েসই 
�ােমই আমার েবেড় ওঠা। আমার ৈশশব, 
ৈকেশার েকেটেছ ঐ �ােমই েহেস েখেল। 
হই হুেল্লার কের। নদীর বুেক সাঁতার েকেট। 
েসইসব েলােকর মােঝ আমার বাবাও 
একজন। আিম এখনও েভেব চমিকত হই, 
ঐ অজপাড়া �াম েথেক আিম কীভােব 
উেঠ আসলাম? আজ েস গল্পই বলিছ। গল্প 
বলিছ আমার অনুে�রণা, আমার জীবেনর 
মহানায়েকর। গল্প বলিছ আমার ি�য় 
মানুেষর, আমার বাবার। সংসার জীবেনর 
শুর�র িদেক আমার বাবা কখেনা ধান 
কখেনাবা পােটর ব্যবসা করত। বাবার মুেখ 
শুেনিছ েকান এক মহাজন বাবার টাকা 
আত্মসাৎ কের। যা পুিঁজ িছল সবই েশষ 
হেয় যায়। তারপর েথেক বাবা যখন েয 
েপশা েপেয়েছ েসটাই েবেছ িনেয়েছ 
আমােদর বাঁিচেয় রাখার জন্য। জীবন নামক 
এই নাটেক িতিন অিভনয় কের েগেছন 
কখেনা গর�র দালাল, কখেনা মাছ 
িবে�তা, কখেনা েজেলর ভূিমকায়, 
কখেনাবা িদন মজুেরর েবেশ। বাবােক খুব 
কাছ েথেক েদেখিছ আিম। মেন পেড় যায় 
েসই েরৗ�তপ্ত িদেনর কথা। তখন রমজান 
মাস চলিছল, বাবা েরাজা েরেখিছেলন। 
আিম িবকােল বাজােরর ব্যাগ িনেয় বাবা 

েযখােন কাজ কের েসখােন িগেয়িছলাম। বাবােক েদেখ 
েযন মেন হিচ্ছল এখিন  পুকুর েথেক েগাসল িদেয় উেঠ 
এেসেছন। বাবার মুেখর িদেক তাকােত পািচ্ছলাম না। 
শরীেরর সমস্ত েনানা জল েযন েবিরেয় এেসিছল। মুখ 
েথেক কথা েবেরািচ্ছল না। আমরা সারাক্ষণ ফ্যােনর 
িনেচ েথেকও েযখােন গরেম হা-হুতাশ কির েসখােন 
আমার বাবা িদেনর পর িদন কাজ কের েগেছন �ীেষ্মর 
দাবদােহ, শীেতর তী�তায়। মাথার ঘাম পােয় েফেলেছন 
শুধু আমােদর ভরণ-েপাষেণর জন্য। আমােক মানুেষর 
মত মানুষ কের গেড় েতালার জন্য। আর েসিদন েথেকই 
�িতজ্ঞা কেরিছ কেব বাবােক এই কষ্ট েথেক মুক্ত 
করব। কেব তার মুেখ হািস ফুটােত পারব। 

আর একিট কথা মেন পেড় েগল। কনকেন শীত। আিম 
দুই িতন িদন েগাসলই কির না। আমােদর �ােমর পাশ 
িদেয় বেয় যাওয়া নদীেত বাবা সারািদন মাছ ধরেতন। 
পের সন্ধ্যায় েসই মাছ িবি� করার জন্য বাজাের 
েযেতন। মাছ িবি� কের চাল িনেয় আসেতন। আর 
আমার মা, মহীয়সী নারী, আেগ েথেকই কচুর ডাটা, 
শাক, পাতা সং�হ কের রাখেতন। বাবা বাজার েথেক 
চাল আনেল মা রান্না করেতন। আমরা েখেয় ঘুিমেয় 
পরতাম। তখন বাবােক অতটা অনুভব করেত পািরিন। 
বুঝেত পািরিন আমােদর জন্য তার ত্যাগ, তার 

িতিতক্ষার গভীরতা। যখন একটু বুঝেত 
িশখলাম। তখন েথেকই বাবােক খুব েবিশ 
অনুভব করতাম। বাবার কষ্টটা অনুভব করতাম। 
আর রােতর েবলা শুেয় ভাবতাম কেব আিম 
বাবার সব দুঃখ-কষ্ট দূর করব। কত রাত েয 
িনঘুৰ্ম েগেছ, কত রাত েকঁেদিছ বাবার কেষ্টর 
কথা েভেব। 

বাবা কখেনাই আমােদরেক অভাব বুঝেত 
েদয়িন। যখন যা দরকার িছল বলা মা�ই এেন 
িদেতন। কত িদন েয বাবা েছঁড়া জুতা পের 
কািটেয়েছন তার িহসাব েনই। বাবার পােয়র 
তলায় তাকােল মেন হত �ীেষ্মর �খর েরােদ 
মাঠ-ঘাট েযমন েফেট েচৗিচর হয় িঠক েতমিন 
েচৗিচর বাবার পােয়র তলা। বাবার ভালবাসা েয 
পৃিথবীর অন্য েকান ভােলাবাসার মত নয়, এিট েয 
িনঃশতৰ্  তা আিম আমার বাবােক েদেখ বুেঝিছ।

আজ জীবেনর আটাশটা বছর পার কেরিছ। জািন 
না কতটা েপেরিছ। তেব এখেনা েচষ্টা কের যািচ্ছ 
বাবার মুেখ হািস েফাটােত, হািসটা ধের রাখেত। 
আিম িব�াস কির একজন বাবার হািস একিট 
সন্তােনর সারািদন আেলািকত করেত যেথষ্ট। 
িকনু্ত, বাবােক কখেনা ধন্যবাদ েদয়া হয়িন। 
কখেনা বলা হয়িন বাবা অেনক ভােলাবািস 
েতামােক। আজ বড়ই ইচ্ছা কের বুেক জিড়েয় 
ধের বিল, বাবা ভীষণ ভােলাবািস েতামায়। তুিম 
ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার, তুিম িবহীন আমার 
জীবন অথৰ্হীন।

আিম জািন, পৃিথবীর সব বাবাই সন্তানেক তাঁর 
জীবেনর েচেয়ও অেনক েবশী ভােলাবােসন। 
আমার বাবা তাঁর অবস্থান েথেক েয ত্যাগ, েয 
সিহষু্ণতা িদেয় আমােক ভােলাবাসা িদেয় 
এেসেছন, তার বাইের েতা আমার িনেজর পৃিথবী 
েনই। যিদও পুনজৰ্ েন্ম আিম িব�াস কির না তবুও 
যিদ থােক, আিম েকােনা ধনীর দুলাল হেয় নয়, 
এই মানুষটার সন্তান হেয়ই বার বার িফের আসেত 
চাই।


